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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ, 

মান্যবর কুটনীতিক ও আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ, 

সমবেত কৃষিবিদ এবং সুধিবৃন্দ, 
আস্‌সালামু আলাইকুম। 
কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের ৪র্থ জাতীয় কনভেনশনে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। 

আজকের দিনে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি দেশের সকল কৃষিবিদকে- যাঁরা মাঠে ময়দানে কাজ করে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। 

প্রিয় কৃষিবিদবৃন্দ, 

কৃষি আমাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। আমাদের জাতীয় আয়ের প্রায় চার ভাগের ১ ভাগ সরাসরি আসে কৃষি থেকে। দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কৃষির অবদান সবচেয়ে বেশি। 
এক লাখ ৪৪ হাজার বর্গ কিলোমিটারের ছোট্ট এই দেশে আমরা ১৫ কোটি মানুষ যে খেয়ে পড়ে বেঁচে আছি, তার পিছনে আপনাদের রয়েছে অসামান্য অবদান। 
স্বাধীনতার পর বিগত ৪ দশকে আমাদের দেশে খাদ্য উৎপাদন প্রায় তিন গুণ বেড়েছে। ২০০৮-০৯ সালে খাদ্য উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় সোয়া তিন কোটি মেট্রিক টনে। যেভাবে জনসংখ্যা বেড়েছে, খাদ্য উৎপাদন বর্তমান পর্যায়ে না পৌঁছালে কী যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হত, তা কল্পনাও করা যায় না। 
ফসলের নতুন নতুন উন্নত জাত উদ্ভাবন, মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তর, কৃষকদের নতুন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করানোসহ নানা কর্মকান্ডের মাধ্যমে আপনারা খাদ্য উৎপাদন এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। এ জন্য অবশ্যই আপনারা ধন্যবাদ পাওয়ার দাবীদার। 
আমি ধন্যবাদ জানাব আমাদের পরিশ্রমী কৃষক ভাইবোনদেরকে - যাঁরা সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের জন্য ফসল ফলিয়ে যাচ্ছেন।  
সুধিমন্ডলী, 
বিশ্বায়ন এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গোটা বিশ্বে, বিশেষ করে আমাদের মত দরিদ্র ও নিম্ন অঞ্চলের দেশসমূহে, কৃষি আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
এরফলে একদিকে যেমন আমাদের চাষযোগ্য বিশাল সমতল ভূমি পানির নীচে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। মাত্রাতিরিক্ত বন্যা, খরা বা শৈত্য প্রবাহ ফসল উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। 

পাশাপাশি, অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্প-কলকারখানা স্থাপন, এবং নদী-ভাঙনসহ বিভিন্ন কারণে প্রতি বছর প্রায় এক লাখ একর আবাদি জমি কৃষি কার্যক্রম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। 
এ অবস্থায় আমাদের টিকে থাকতে হলে পরিবর্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খায়, এমন ফসলের জাত যেমন উদ্ভাবন করতে হবে, তেমনি কম জমিতে বেশি ফসল উৎপাদনের উপায়ও বের করতে হবে। 
তবে আমাদের পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র কোনভাবেই বিনষ্ট না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। সেই সঙ্গে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি যাতে টেকসই হয়, কৃষক-বান্ধব হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।  
একটা সময় ছিল, যখন অকারণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রতি ঝোঁক তৈরি করা হয়েছিল আমাদের দেশের কৃষি ব্যবস্থায়। ইদানিং রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সর্বস্তরে জনসচেতনতা তৈরি হতে শুরু হয়েছে। আমাদেরকে রাসায়নিক উপকরণের চক্র থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এব্যাপারে ভূমিকা রাখার জন্য আমি কৃষি বিজ্ঞানীদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। 

আমাদের গ্যাসের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ ইউরিয়া সার তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। অথচ, জমিতে ইউরিয়া সার অপরিহার্য নয়। আবার যতটুকু ব্যবহার করলে চলে, তারচেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ সার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এভাবে জাতীয় সম্পদের অপচয় বন্ধ করতে হবে।  
পোকামাকড় দমনে অনেক পরিবেশ-বান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায় আছে। আমাদের কৃষিতে সেইসব পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটাতে হবে। এজন্য আপনাদেরকে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকার আপনাদের সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্ত্তত। 

আমাদের সরকার নির্বাচনী ইশতেহার অনুয়ায়ী সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। এব্যাপারে সরকারকে সহায়তা করতে কৃষিবিদদের এগিয়ে আসতে হবে। শস্য বহুমূখীকরণের উপর আপনাদের জোর দিতে হবে। 
আমাদের দৈনন্দিন আমিষের একটা বড় অংশ আসে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম থেকে। তাই, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগীর উৎপাদনও সমানভাবে বাড়াতে আপনাদের কাজ করতে হবে। বিশেষ করে দেশের নদী-নালা, খাল-বিল এবং উন্মুক্ত জলাশয়গুলো শুকিয়ে যাওয়ার কারণে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে গিয়েছে। শুকিয়ে যাওয়া খালবিল পুনর্খনন করে মাছের চাষ বাড়াতে হবে। 
কৃষিবিদবৃন্দ, 
আওয়ামী লীগ সবসময়ই এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কৃষক সমাজ এবং কৃষির উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমাদের শাসনামলে আমরা কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কাঠামোগত সংস্কার হাতে নিয়েছিলাম। 

১৯৯৮ সালে শতাব্দীর দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহতম বন্যার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা করে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করতে সক্ষম হই। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ২ কোটি ৪৩ লাখ মেট্রিক টনে। কৃষি উৎপাদনে আমরা যে বিপুল সাফল্য অর্জন করি তারই স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা আমাকে তথা দেশবাসীকে মর্যাদাপূর্ণ ‘সেরেস' পদকে ভূষিত করে। 
কিন্তু পরবর্তী সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে পারেনি। দেশকে খাদ্য আমদানি নির্ভর করে তোলে। ফলে খাদ্যশস্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। মানুষ চরম খাদ্য কষ্ট ভোগ করে। 
সুধিমন্ডলী, 

আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল দ্রব্যমূল্য কমানো এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সেই অঙ্গীকার পূরণে আমরা অনেকটাই সফলতা অর্জন করেছি।  
কৃষকদের জন্য আমাদের সরকার ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ করেছে। প্রয়োজনে তা আরও বাড়ানো হবে।  
এবারের ইরি-বোরো এবং আমন মৌসুমে কৃষকদের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। 
টিএসপি সারের দাম প্রতিটন ৬৫ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ২০ হাজার টাকা এবং  ডিএপি সারের দাম ৮৫ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ২৮ হাজার টাকা করা হয়েছে। সারের সুষ্ঠু সরবরাহ ও বিতরণ নিশ্চিত করা হয়েছে। কোথাও একদিনের জন্য সার সঙ্কট হয়নি। ডিজেল ও বীজসহ কৃষি উপকরণের দামও কমানো হয়েছে। ফলে বাম্পার ফলন হয়েছে। 

বর্তমানে দেশে সাড়ে ১১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য মজুদ আছে। এছাড়া আমন ফসলও কৃষকের ঘরে উঠেছে। 

কৃষকদের উৎপাদনে উৎসাহিত করতে সরকারি পর্যায়ে সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা হয়েছে। এবারই প্রথম আমরা দেশে কৃষি কার্ড চালু করতে যাচ্ছি - যার মাধ্যমে কৃষকরা ঋণ গ্রহণসহ যাবতীয় কৃষি সহায়তা পাবেন। 
এ সকল কর্মসূচি গ্রহণের ফলে চলতি ২০০৯-২০১০ মৌসুমে ৩৫.২৫ মিলিয়ন টন খাদ্য শস্য উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তা ইনশাআল্লাহ অর্জিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। 

আমরা ১ হাজার ১৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘‘একটি বাড়ি একটি খামার'' প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি। এরফলে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারের বসতবাড়ি থেকেই তার খাদ্য ও পুষ্টির যোগান নিশ্চিত হবে।   
প্রিয় কৃষিবিদবৃন্দ, 

আপনাদের পেশার কিছু কিছু সমস্যার কথা শুনলাম। এগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে সমাধানের ব্যবস্থা নিব। 
আপনারা জানেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবসময়ই কৃষিবিদদের সমস্যা সমাধানে আন্তরিকভাবে কাজ করে। 
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই সর্বপ্রথম কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তার মর্যাদা দিয়েছিলেন। 

১৯৯৬ সালে সরকারে এসে আমরা শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি। পটুয়াখালী কৃষি কলেজ ও দিনাজপুরের হাজী দানেশ কৃষি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করে দেশে উচ্চতর কৃষি শিক্ষার প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ নিই। 
১৯৯৭ সালে এবং ১৯৯৯ সালে আমি দু'বার আপনাদের ডাকে এই কৃষিবিদ চত্বরে এসেছি। ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন-এর বর্তমান জায়গা আমাদের সরকারই আপনাদের দিয়েছিল। এখানে ভবন নির্মাণের ব্যাপারে আপনারা সহায়তা চেয়েছেন। এব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেলে আমরা অবশ্যই বিবেচনা করব। 

সূধিমন্ডলী, 

আমাদের কৃষি ব্যবস্থা আজ বাণিজ্যিক পর্যায়ের দিকে মোড় নিয়েছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এ রূপান্তরকে অনিবার্য ও বেগবান করছে। তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতিও কৃষির এ রূপান্তর প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে প্রবলভাবে। 
এ জন্য আমাদের তরুণ প্রজন্মকে তথ্য প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হতে হবে। পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার বাণিজ্য কাজে লাগানোর যোগ্য হতে হবে। তবেই আমরা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারব। 
দু'দিন ব্যাপী এ কনভেনশনে কৃষি, কৃষক ও কৃষিবিদদের কল্যাণে যেসব কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তা আগামী দিনে আমাদের জাতীয় উন্নতির গতিধারাকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে - এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি এ কনভেনশনের উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

.....
